কত কমিক! সহিত 


চারুমুদ্রণযন্ত্রে 


সংৰহ ১৯৪৮ । 


৯৬ 
বীনিলোকানাখ চক্ৰত কর্তৃক দুিতও প্রকাশিত 


Fancy Jobbing Proce, 
40. Boadon Stroot, 
Calcutta, 


সঞ্জীবনী মাল!। 
[কেন নাল! গাহি বানী চি" দক কষা পাঠ করিয়। ] 


কোন্‌ প্রাণে গাথ মালা আর ? 
শ্শানেতে যার বাস, 
গৃহে যার সর্বনাশ, 

কি থে সে গাঁথে কুলহার ? 

(এ বিলাস সাজে কিগে। তার!) 


ভারত সে সখের ধাম, 
দুলনন কবিতার 
দাবদ$ ছাৱৰার, 
কোণা গেলে কুসুমের দাম ? 


স্মশানের শিশু তুই, বালা, 
শরশানে ভোরের বেলা 
েবেছিন্‌ ছেলে খেলা, 
সয়ে গেছে শ্মশানের জালা, 


শরশানের শিশু তুই, বালা, » 
আশে পাশে চিতা তোর, 
কৈশোর স্বপনে ভোর, 

কল্পনায় গাঁথিছিল্‌ মালা! 


কনার প্রেমনালা নিয়া, 
মরণ উৎসাহে ভোর, 
আধখানি প্রাণ তোর 

কেন দিবি শ্মশানে ঢালিয়া? 


ভক্মে ভন্মে করি স্ত.পাকার 
কি ফল লতিবি হা রে! 
মরণ কি কু পারে 

সৃতরাশি বাচাতে আৰার ? 


পারগো-_-পারাগো বদি, বালা, 
কুমারী হৃদয়ে তব 
জাগাও জ্বীবন নব, 
গীথ প্রেমে সঞ্জীবনী মালা ;_ 


এ মান! পরাৰে যার গলে, 
নৃতন জীবনে জেগে 


পান্ধ-বুগল। ভু 


» “মলিন আনন্দ-রাহ, 
বাড়ায় ছল বাহ, 
ধরি শুভ্র হাত, 
ছুরগম পথ দিনা 
লে যায সু হিয়া 
আপনার সাথ? 


৭ আলো ও ছায়া। 
৯ ৯২১৯১৭৩-র 
“কেন গো শুনিলে ডাক, ০ 
ৰলিলে-'এ জুখ থাক্‌”; 
কৈশোরের তীরে 
কেন ফেলে এলে খেলা, 
ভাসালে জীবন-ভেলা! 
জুন্ধ সিদ্ধ-নীরে £” 


“অন্ধকার পারাবার 

এক সাথে হৰ পা" 
“বৃথা মনদ্বাম। 

ছঃখ, প্ৰিয়ে, প্রাণমাবে_ 

তুমি জীবনের সবে 
পাবনা আরাম। 


“কুস্থমকোমল তদ 
শুকাইছে অণু অধু, 
ঝরে বা করার ; 
বুঝি বিষাদের দিন 
বিরহ-নিশায় লীন, 
সক্ষণি দুরায়। 


a 


কতকাল প্রণী দুমায়?_ 
চক্রাপীড়, আগ এইবার। 


আলো ও ছায়া। 


বনন্তের বেরা চনে যায়, 
বিহগেরা সান্ধ্য গীত গার, 
প্রিয়া তব মুছে লশ্ৰধার 


মাম, বৰ্ষ হ’ল অবসান, 
আশাৰাধা ভগন পরাণ 
নয়নেরে করেছে শাসন ; 
কোন দিন ফেলি অগ্রজ, 
করিবে না প্রিয-অমঙ্গল_ 
এই তার আছিল যে পণ। 


আমি দুল বলদ দিয়া, 
শুভ্রদেহা, শুভ্তৰ-হিয়া, 
পূলিয়াছে প্রণয়ের দেবে ? 
নবীছুত আশারাশি তার, 
অহ্র মানা শোনেনাকো আর 
চজ্রাীড, মেল আঁখি এবে। 


দেখ চেয়ে, মিক্তোহগল ছুটি 
তোমা পানে রহিয়াছে দুটি, 
যেন নেই নেন্রগথ দিয়া, 


চক্রাপীড়ের দাগরণ। ৭৫ 
৬৯৯২১৯৯৩৯০৯ 

তোমারি অন্তরে যেতে চা 

তাই হোক, উঠগো বাচিয়া । 


ন্‌ ক 


রণ লে আম্মার চেতন, 
মরণের মরণ সেথায় 

চন্্রাপীড়, ঘুমান! আর 

কাণে প্রাণে কে কহিল তার, 
আঁৰি মেলি চন্্াপীড় চার। 


মৃত্যু-মোহ অই ভেঙ্গে যায়, 
সবপ্র তার চেতনে মিশায়, 
চারি নেত্রে শুভ দরশন ; 
এক দৃষ্টে কাদনবরী চায়, 
নিমেষ ফেলিতে ভয় পায়_ 
“এতো স্বপ্-_নহে জাগরণ।" 


নান ফিরাতে ভয় পার, 
এ স্বণন পাছে জেলে মায়, 
প্রাণ যেন উঠে উথলিয়া । 


আলো ও ছায়া । 


আঁখি ছুটি মুখ চেয়ে থাব 
জীবন স্বপন হয়ে যাঁক্‌, 


“আধেক স্বপনে, প্ৰিয়ে, 
কাটিয়া গিয়াছে নিশি, 

মধুর আধেক আর 
জাগরণে আছে মিশি 


“আধারে মুদিন্থ আখি, 
আলোকে মীলিহু তা? 
মরণের£অবসানে 


ভালবাসার ইতিহা: 


হৃদয়ের অন্তঃপুরে, নব বধুটির ' 
ভালবাসা মৃদু পদে করে বি 
পশিলে আপন কাণে আপনার 
সরমে আকুল হয়ে মরে সে 
আপনার ছায়া দেখি দূরে দুরে 
অযুতে অযুত ফুল ফুটে তাঁর প 


শুন্য আলয়ের মাঝে উদাস উদা 
কাঁদে সদা ভালবাসা, কেহ = 


নাহ বলে সকরুণ ' 
- গেঁথেছিল এক কুস্থ 
নলিনী নিশ্বাস-বাহী হুসধর বান্ধা বায়, & 
দেখিতেছে দ্রালবানা_কে যেন মরিয়া মায়। ৰো কাটা তার কেমনে 


কে যেন সে ময়ে গেছে, তার স্মশানের *পরে 


'উিয়াছে ধীরে ধীরে চাকু য়, কাটা মাল 
ভি ফলে 3 গা 
পুজিতেছে বিশ্বদেবে। ত্ৰিতুবনময় 


বিচনিছে ভালবাসা, স্বাধীন, আননে ভার 
দিব্য প্ৰভা, কঠ দিব্য সঙ্গীতের নুধা-ধার | 


০ দিয়া তার ফুরায়েছে 
দা তপস্বিনী কীদেনা? 
সে তার ফুটিয়াছে শং 
গন-ভরা কৌমুদীর ভ 


আলে! ও ছায়া 


পথে দেখোঁ, স্াভরে কত কেহ গেল সরে", 
উপহাস করি’ কেহ যায় গানে ঠেলে; 

কেহ ঝা নিকটে আদি, ব্রমি গঞ্জন রাশি, 
ব্যধিতেরে ব্যথা দিয়! যায় শেষে ফেলে’ । 


পতিত মানৰ তরে... নাহি কিগো এ সংসারে 
একটি ব্যথিত প্রাণ, দুটি অশ্রখার ? 

পথে পড়ে অসহায়, পদে তারে দলে! যায়, 
ছু’খানি দেহের কর নাহি বাড়া'বার? 


সতা, দোষে আপনার চরণ স্বলিত তার; 
ভাই তোমাদের পদ উঠিবে ও শিরে? 

তাই তার আর্তরবে সকলে বধির হবে, 
যে যাহার চলে” যাবে__চাহিবে না ফিরে 


আলো ও ছায়া। 


বকা লইয়া হাতে, নেছিল একসাথে, 
পথে নিবে গেছে আলো, পড়িয়াছে তাই; 
} তোনরা কি দয়া করে’, তুলিবে না হাতে ধরে, 
ক অর্ধ দণ্ড তার লাগি খামিবে না, ভাই? 


তোমাদের বাতি দি, পর্ীপ আলিয়া নিয়া 
তোমাদেরি হাত ধরি" হোকু অগ্রন 

পঙ্ক মাঝে অন্ধকারে দেলে যদি যাও তারে, 
আধার রজনী তার রবে নিরন্তর। 


ডেকে আন্‌। 


পথ তুলে দিয়াছিল, আবার এসেছে ফিতরে, 
দীড়ায়ে রয়েছে দুরে, লাজে ভয়ে নতশিরে ; 
সন্মুখে চলে না পদ, তুলিতে পারে না আথি, 
কাছে গিৰে, হাত ধরে, ওরে তোর! আনু ডাকি। 


ফিরাস্নে মুখ আজ নীরব ধিকার করি, 
আহি আন্‌ েহ্থধা লোচন বচন ভরি। 


৯০০২ 


t 


আহা থাক্‌ । Ea) 


অতীতে বরষি স্বণা কিবা আর হবে ফল? 
আধার ভবিষা ভাবি’ হাত বরে লয়ে চল্‌। 


দেহের ভাবে পাছে এই লহ্দানত প্রাণ 
সচ্ছোচ হারানো ফেলে--আন্‌, ওরে ডেকে আন্‌ 1: 
আসিয়াছে ধর! দিতে, শত (গ্েহ-বাছ-গাশে 
বেধে ফেল্‌; আন গেলে আর বদি নাই আসে। 


দিনেকের অবহেলা, দিনেকের স্বণা ক্রোধ, 
একটি জীবন তোরা হারাৰি জনম শোধ ॥ 
(তোরা লা জীবন দিবি! উপেক্ষা যে বিষ-বাস, 
দৃঃখ-ভর! ক্ষমা লয়ে, আন্‌, ওরে ডেকে আনু । 


আহা থাক্‌ । 
আহা থাকাহা খাক্‌। 
নীরবে আঁধারে নয়নের ধারে 
আপনি নবিরা যাকু। 
হের আও সরম-আহতি 
দিও না দিও না আর ; 
সি 


চু আলো ও ছায়া। 


লেহেন অমি পরশে ক্ষত 
দ্বিপ্তণ জলিবে তার। 


কাঙ্গ নাই সান্বনার ; 
সময়, স্বভাব ছার হাতে 
দাও বাধিতের ভার 
কাজ নাই সাস্বনার। 


দগধ কাননে কিছু কাল পরে 
তৃণক্রম জন্ম লয়, 

ভগন শাখার চারি ধারে উঠে 
উপশাখা, কিশলয়; 


কালের ভেষজে দগধ হদর, 
হরিৎ হবে না আর ? 

উঠবে না নব আশা চারিদিকে 
ভগ্_মৃত বাসনার? 


— 


মায়ের আহ্মান। 


a) 


আলো ও ছানা। 


বিদেশীরা বৰিবে না ভাব, 


বুঝি বা করিবে উপহাস, 
করুক্‌ না, কিবা আনে মার? 


তোর দেহ কার দেহ দিয়া ? 

কার সনদে তোর হি ? 
লা, ভা কার কাছে হায়! 

জঠরে দিয়াছি যদি ঠাই 

আদ কিগে। কোলে স্থান নাই 1 
আর, তবে আয়রে হেখায়। 


নিঠুর এ কঠোর সংসার, 

কত আশা করে চুরমার, 
হৃদয়ের প্রদীপ নিবায় ; 

ভাঙ্গ! আশ! উঠিবে যুড়িয়া, 

দীপ-শিথা উঠিবে সডরয়া, 
ছুট দিন মা’র কোলে আয় । 


ওরা হারে এত ডরে, 
তার ভয় জানে না এ। 


ve 


ফুটে আছে, যাবে বরি। ত 


কুহুম করেনা কাজ, 
হুম কহেনা কথা; 

জন্ম তার মৃছ লাজ, 
মরণ মধুর ৰাখা। 


দেবভোগ্য। 


সে গেছে; এ ধর! হ'তে, তাহারি পশ্চাতে, 
হুল যৌন লুপ্ত তার 

ভঙ্গ তারে সি মিশে সৃত্তিকাতে, 
চিন্ কিছু রহিল না আর। 


অশ্রুসিক্ত নি নাম সুত্র পরিবারে 
দিন কত উচ্চারিত হবে, 

সুন্দর জীবন তার বিশ্বতি-ধারে 
চিরদিন আবরিত রবে। 


যে মাধুরী ধরণীর নয়ন জুড়ার, 
কেহ আহ! দেখিল না তারে; 


আলো ও ছায়া। 


কে জানে তেমন দেখা যান কি না যায় 
মন্ণ্রে অন্ধকার পারে! 


সে গেছে; এ ধরা হ’তে চিরদিন তরে 
ঘুচে গেল মে মৌভাগ্যোজ্ছাস ; 

(যে শোভা ফুটিয়া ঝরে নে-অগোচরে, 
তার কিগো বিফল বিকাশ? 


তাতো নর ১ যে সৌন্দর্য্য নিরজনে রে, 
বিকাশে না মানবের তরে ১ 
গোপনে জ্বান, শোনা আজীবন বহে, 
নর চক্ষু: পাছে নান করে? 
বিধাতার আখি তরে ফুটিয়া ধরায়, 
'লৌন্র্যোর অর্ঘ্য বরে সুন্দরের পাঁর। 


অনাহৃত ৷ 


এলি বদি, রাখি, কেন ফিরে বাস্‌, 
অভিমান-্লানমুবী? 


অনাহৃত। = 


ছুলে এসেছিস, দুলে তবে হাস, 
তুলে দুল কর সুখী । 


আসিয়া আহত, কিরে বাধি তাই, 
এসেছিলি-ছিল কাজ? 

আর কেহ হেথা অনানৃত নাই, 
তাহে তোর এত লাজ? 


দেখু মানস, আরও কাত কেহ 
অনাহৃত উপস্থিত; 

শোন্‌ লো হুতোগে, বদের নেহ 
আপননআহ্ৰানীত ; 


লীনা আপন-নিমত্ণময় 
অপরের কাছে আনে, 

সাদর বচন কেড়ে বেন লয়, 
এমনি মোহিনী দানে । 


মধুর আলোক, মুল বাতান, 
দূর পাখীর ডাক; 


> 


আলো ও ছারা 
পাতার নীলিমা, কুসুমের বান, 
তারা আছে )_তুই দাক্‌। 


তোর আগমনে, দেখ্‌ দেখি, মণি, 
আনন্দপুরিত গেছে 

ছিওপিত কিনা হযবের ধ্ৰনি- 
আখি,মান্রীভূত দেহে? 


অতীত শ্বপন হৃদি জাগাইতে, 
নয়নেরে দিতে সুখ, 

কত প্রাচীনের আশীর্ষাদ নিতে, 
নিয়ে এলি ওই মুখ। 


বাকা কালা চুলে হাত রাখি সবে, 
করিবেন এ আশিস 

'অনাহৃত হয়ে যেথা যাস্‌ ঘৰে, 
এমনি আনন্দ দিস্‌। 


লে সুখে সালে ফি, ধন, স্নান অভিমান 


মম 


আলো ও ছাা। 


নববর্ষে কোন বালিকার প্রতি । 


বড়ই যাসিগে। ছাল কৌমুদীন তলে 
হেরিতে আরা হাসি তটটদীর জনে; 
বড ভালবাসি আমি দিগন্তের গান 
জিন কিরণ নু, উমা সন্ধার । 


শিশিরে বো চারু ুকুপকা শুনি 
বালরবিকনে ছুট, সমীরণে ছুলি, 
ঈৎ ইয়া ববে হাসে নব, 

পাশরান অবসাদ, প্রাণ কেড়ে লন 


মাত খনি, বালা ও হিত! তোর 
শব হিরু তলে উন উঠে, 

থেকে থেকে জা ছাট অধবের বা টুটি 
নিল জনা হাসি সারা বে টে 


কোমল কপোল-বূগে, চিকন ললাটি-তটে, 
ই রক্তিম লেখা ক্ষণ শোভা পায়, 
নল সান মাঝে হাসির সে ঢেউ ওলি 
এ দিন দিক ভাসি বেড়ায় 


9. 
০৩০ 
বালিকা ও ভারা। be) 
কি জানি কত কি কথা, কত কি নযুয় বাথা, 
কৃত কি সুখের চিন্তা আকুলয়ে প্রাণ, 
চাহিয়া আবার চাহি, ভাবিয়া আবার ভাবি, 
খানেনা ভাবনাজোত, নড়েনা লবন ॥ 


আর দিদি, কাছে আর, চাহিয়ে আমার পানে, 
হাসু মে বিমল হানি আদি একবায়; 

আছি নববর্ষ দিনে হেরি ও পৰিত্ৰ জ্যোতি, 
সারাটি বছর সুখে কাটুক আমার। 


তোরেও, বালিকে, আজ একান্তে শাশিস্‌ করি 
আজি মে সুক্ল-চিত্ত শোভার আধার, 
বটের অক্ষত রহি, সুটি্নাও এই মত 
ঢানুক নিশ্মন প্রীতি প্রাণে সবাকার 


বালিকা ও তারা। 


বহাল সামি এতক্ষণে ভবে 
শা কানন মাঝ, 


আলো ও ছায়া। 


চাহি না। 


কার কাছে বাই, কার কাছে গাই 
আমার ছুঃখের আখের কথা; 

সারে নীরবে হৃদি ববনিকা! 
কাহারে দেখাই কি আছে তথা। 


চাহি না, চাহি না, কতবার বলি 
চাহি না হত, চাহি না সখা, 

চাহি না করিতে শেহ বিনিময়, 
আপনারে ভালবানিৰ একা॥ 


চাহি না, চাহি না, কিছুই চাহি না, 
চাহি শুধু অই কানন খানি, 

চাহি শুধু মৃদু কৃস্তুমের হাস, 
বনবিহগের মধুর বানী। 


চাহি নিরখিতে তরঙ্গের খেলা 
বাসি এ বিজন তচিনীহূলে, 


চাহি না. 


অনন্ত বিশাল আকাশ চাহিয়ে, 
চাহি আপনারে যাইতে তুলে। 


শুক্লা র্নীতে বিমল গগনে 
চাহি চ্যান রজত হাসি, 
অমার অমায় চাহি চারিধারে 
গভীর গন্ভীর ভীমদ-রাশি। 


কেহ নাহি যার সে কারে চাছিবে ? 
চাহি না হু, চাহি লা সখা, 

প্ররুতির সাথে হাসির! কীদিয়া 
সারাটি জীবন কাটাব একা । 


প্রকৃতি জননী, প্রকৃতি ভগিনী, 
নিসর্দ আমার প্রাণের সখা, 
আমারে তুমিতে ফুল সু হানে, 
নাচে জলে রবিকিরগলেখা। 


চাহি না, চাহি না, ফের যেন কেন 
ছুটে ছুটে যাই নরের কাছে, 


মি 


১০০ আলো ও ছায়া। 


কহি মরমের ছইটি কাহিনী, 
বহি সুখ দুঃখ বা’ কিছু আছে। 


হুখের ন্ধান। ১০১ 


এতটুকু চিন্তার অনুর 
লভিল জনম যদি, হায় ! 
অজ্ঞাত বিজন হৃদি মাক, 
{ উৎপাটিত কেন কর তায় ? 


সেধে দেখ, উর্কার হৃদয় 
| কেহ ঘদি নিয় যায় ভারে, 
লালিত বদ্ধিত হ’লে, কালে 
ফল তাহে পারে ফলিবারে। 


সুখের সন্ধান । 
বধ হে, তোমারে আমি 
খুসি, সলনে বিনে? 
| হে স্থখ, বিরহে তব 
্কাদিযাছি, শু শু মনে। 


(তোমারে ডেকেছি আমি, 
নাম ধরি, দিবসে নিশায়, 


১২ আলো ও ছানা । 


তোমারে করেছি ধ্যান, ১ 
নিত্তি নিতি, সন্ধ্যা উৰায়। 


যত বেন খুিভাম, 
ছায়া তব হাতত দুরতর ; 
যত অশ্রু চালিতাম, 
ছুঃখ ত্বত করিত কাতর । 


যত ভাৰিতাম, তত 
নেতে মন সুখের সংসার 

ৰোষ হ'ত আালোহীন, 
হম, শুদ্ধ ছায়াসার 


সুধালে নিবাস তব 

কেহ নাহি বলে একবার । 
(কেমনে কে ৰলে দেবে? 
সুখ তুমি নিকটে আমার । 


বিধবান কাহিনী ৮৯৫ 


» মরণের স্থুকোমল কোলে 
বিছনে দুমাৰ বার মাস। 


বিধবার কাহিনী। 


আঁধারের মাঝে ছিছু কত দিন, 
অন্ধ দের তলে 

একটি প্রদীপ অলিয়া উঠিল, 
প্রেমের মোহন বলে। 


উলল সংসার হইল আঁধার, 
তাহারে হারান ববে; 
ভারি কথা পুনঃ হৃদয়ে ধরিবা 
বাচিয়া হি ভবে। 


বিধির বিধান মন্তকে মরিয়া, 

হৰ সদা আওয়ান, 
বিগৰ সম্পদ তাহার আশিম্‌ 
| শাহানি দেহের দান।” 
Ee 


আলো! ও ছায়া । 


এ কাঠিন ব্যথা দেৰ-আশীৰদাদ 
বিধাতার যেহনদান ? 

যাও কেন বুঝিবারে নারি, 
প্ৰবোধ না মানে প্রাণ । 


গেছে আশা জুধ জনমের মত, 
কোন সাধ নাহি ভবে, 

সদা ভাবি মনে কোন্‌ শুভক্ষণে, 
ছ'দনায় দেখা হবে। 


হবে কি কখন ?_ বলেছেন হবে। 
লেখা, এ বিশ্বাস সম 

মরতের সেই গভীর প্রণয় 
হইবে গভীরত্রম। 


জীবনের কাল সাঙ্গ হয় যবে, 
মরণের পথ দিয়া 

প্রবাসী মানৰে বিধাতার দু 
নয় মায় নিয়া। 


আলো ও ছায়া । 


আপনার ভাবি দু'জনে মিলিয় 
পালিতে আছিছু তায, 

শিশুরে আমারে অনাথা করিয়া 
এক জন গেল, হায় ! 


ভাৰি মনে মনে-পরমেশ-শিশু 
রয়েছে আমারি কাছে, 
একটি অমর আত্মার কোরক, 
তার ভার হাতে আছে; 


একটি অস্ফুট কৃহুম-কলিকা 
টবে আমারি কোলে, 

কত কীট তাহে পারে প্রৰেশিতে 
মানের অভাব হ’লে। 


হাম এই জীবন আমার 
মাকে মাঝে লাগে ভাল, 

বালিকার আশা অন্ধকার চিতে 
‘কোথা হতে ঢালে আলো । 


আমসন্ত্রিত। 


“দেখ, শুন, সুখে থাক, কেন চিন্তানলে 
সাধ করে পুড়ে মর? এ জীর্ণসংস্কার_ 
এতো বিধাতার কাজ । আমাদের বলে 
গড়ে না, ভাঙ্গে না কিছু । সহায়ত! কার 
লাগে, বিশ্ব ডুবাইতে প্রলয়ের জলে? 
আহ্থরী শকতি সহ অনন্ত সমর 
দেবতার) কষ নর, ঈশ্বর মহান্‌_” 


“বন্য সেই হয় যেই ভার সহচর 
এ সংগ্রামে, দিয়ে সুখ, তু, মন, প্রান" 


“হবে জয় দেবতার, তব ৰলে নয় ; 
ক্ষণেকের পরাজয়, তা'ও তারি ছল।_” 


আলো ও ছায়া । 


“বিধির ইত মারে রখে ডেকে লু 
তার বল নহে কতু--নিতাস্ত নিক্ষল। 
বিবেক যে সে হাতেরি ঘন কশাঘাত, 
মহতী কামনা-রাশি (সে হাতেরি রাশ, 
জৰ্ক্জরিত তনত, তুচ্ছ করি অক্পপাত, 

চির অগ্রসর শুনি তাহারি আশ্বাস ৷” 


“নিন্মাণ সংহার শত পরিবর্ত্ মাঝে, 
অশরীরী রশ্মি টানি, তুরগ সমাল, 
আবৃত-নয়ন নরে আপনার কাজে 
নিবে বান বখাপথে নিজে ভগবান্‌। 
তুমি কেন ভেবে মর? আপনার কাজ 
বঝি সাধিবেন প্রভু । কেন হাহাকার 
ধরম নীতি বলি, স্বদেশ, সমা ? 
চলিৰার ভার তব, নহে চালা'বার 1৮ 


“কেন ভাবি {-- আঁখি যবে চারিদিক্‌ চায়, 
হেরে গুড ছর্গতির গাড় অন্ধকার, 

সকলে দেখে সা কেন- খে নিজা মার, 
শোনেন আত্মার মাঝে দেবের দিকার + 


চি, 


বালিকা ও ভারা ৯১৯ 


নিজ্যিত-বিপর-পার্শে জেগে থাকে যারা, 
ত্রিকালজ্জ ভবেশের ত্রিনয়ন দিয়া 
তাদের নয়নে ছুটে আলোকের ধারা; 
ধরার তিমিরে হেরি কেঁদে উঠে হিয়।। 
আবৃতনয়ন তারা 1-অন্ধ কুড়াইযা, 
আঁধারে নুকায়ে দেৰ করিছেন রণ ? 
দৈতামারা তৃষসম ৰায়ে উড়াইয়া, 
দ্বাতিমান্‌ জয্বকেতু করিয়া ধারণ, 
দিবালোকে তাঁর জয় করে নি’ প্রচার 
মঙ্গাগ বিস্মিত বিশ্বে, নিপাতি অন্থর, 
ভার আমত্রিতগণ 1 দঙ্কতির ভার 
যুগে যুগে ধর! হ’তে করে নাই দূর ?" 


“দিবেন পরে নিশি,_এনিশি কি রবে? 
এতো বিধি ; এবে যার! ঘুমায় ঘুমাকৃ। 
নিশায় জাগারে লোকে কি সুফল তবে? 
দিন এলে ভাঙ্গে বুম, কেন ডাক ?_-খাক্‌ ৷" 


“সহ অন্ধের মাঝে এক চকষু্ান্‌ 
নিচ চক্ষু আৰিয়া বে কি আরাম ? 


১৯৯ আলো ও ছারা । 


সে চাহে মহন্তে দৃষ্টি করিবারে দান; 
লে চাহে দেখাতে দুষ্ট আলোকের ধাম। 
যে শুনেছে নিজ কর্ণে বিধাতার ডাক, 
পথি দিত, দিছা খেলা সম্ভৰে কি ভার? 
সে কি বলে, অন্ধগুলা পথে পাড়ে খান? 
স্থপ্ত জনে না জাগায়ে সে কি আগে যায়? 
প্রত্যেক অঙ্গুলি দিয়া, প্রতি অঙ্গ তার, 
বিভরিয়া সাথীদেরে, চলে ধীরে ধীরে ; 
কত বার পিছে চাহে, খামে কত বার, 
লয়ে যায় সহত্রেরে আলোকের তীরে । 
শুনি দেবতার ভুনী যারা আগে যার, 
অপরের চালাবার তাহাদেরি ভার 
অপরেরে চালাধার ভাহাদেনসি ডার_ 
ধের কণ্টক দলি’ দিব্য পাছকায়, 
ঙ্ছলি পরশে করি জীর্ণের সংস্কার” 


"প্রন 


“তাও নয" 
“সে কি তবে?” 
“দিও নাম দিই পরিচয় 
'আসক্িবিহীন শুদ্ধ ঘন অনুরাগ, 


ধরার নাঝারে থাকি ধরা দুলে যাওয়া, 
উন্নত-কামন|-ভরে উদ্ী দিকে চাওয়া) 
পবিত্র পরশে মার, মলিন ছৃদয় 

আপনাতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবালয়, 
'ভকতি-বিজ্বল, প্রিয় দেব-গ্রতিদারে 
প্রণমিয়া দুরে রহে, নারে চু ইবারে ; 


ze 


১১৪ আলো! ও ছায়া। 
০, SMES 
আলোকের শ্মানিদনে, আঁধাত্রের মত, 
বাসনা হারার যায়, দুঃখ পরাহত ; 
জীবন কৰিতা-_গীততি, নহে আৰ্তনাদ, 
চঞ্চল নিরাশা, আপা, হয, অবসাদ। 
আপনারে বিকাইয়| আপনাতে বাস, 
নাস্মার বিস্তার ছড়ি” ধরণীর পাশ। 
বায় াধুরী সেই, পুণ্য-তেজোময়, 
মে কি তোমাদের প্রেম ?_ কখনই নয়। 
শত মুখে উচ্চারিত, কত অর্থ যার, 
সে নাম দিওনা এরে মিনতি আমার ৷” 


কৃষ্ণকুমারীর পরিণয়। 


কি ৰলিলে, দেবি, পিতৃ-সিংহামন, 
কলের মর্যাদা, স্বদেশ, স্বজন 
ক্ষার জীবনে যায় ?. 
“আমার মরণে বাচে উদ্িপুর, 
অশান্ত বিএ লজ্জা যায় দূর + 
কে তবে বাচিতে চার ? 


ক্াকুমারীর পরিণয়। 


কাদ্ডিবন মাতা, ভাবি শুধু তাই 
বরেছে নয়ন ; আগে বল নাই 
কেন কৃষক, মাতৃপ্রাপ, 
অননীর ক্রোড়, সুখের স্বপন, 
নানীকুল মাঝে এক-সিংহাসন 
ক্বতান্তে করিবে দান। 


এৰে জীৰনেতে সাধ নাহি আর, 
স্বযশঃ জীবন রাজ-তনয়ার ; 
আমোদ বিলাস নব 
পুত্তল জীড়ার, প্রেমের স্দপনে, 
মান মৃত্যু ছই সদা জাগে মনে, 
মরণৈ কি তার ভর ? 


দেশের কল্যাণে এ জীবন চেলে, 
যাই তবে এই শেষ খেলা খেলে’ 
বিন্দু মাত্র নাহি আর । 
আরও আছে ? দাও। জননীর পার 
কেন নাহি দিলে লইতে বিদা, 
প্রবোধিও হিয়া তার; 


০৫ 


১৪ আলো ও ছায়া । 


বাল শাস্তি হুখ উদিপুর ধামে , 
রবে যত দিন, কিষেগের নামে 
লা ফেলিতে অশ্রধ্ার। 


আরও দিবে? দাও । এই পরিণয় 

বিধাতার লেখা। পাইতাম ভয় 
উদ্বাহের গুনি নাম। 

ছেন পরিণয় কে ভেবেছে হবে? 

হেন পতি-গেহ কে পেবেছে কৰে, 
হর স্বরগ-বাম ? 


বেশী কিছু নয়। 


তোমারে বলিৰ ভেবেছি, 
বাধা আসি দিত অভিমান ; 
পুরুষের দহিলে হৃদয়, 
চাহেলা সে জুড়াৰার স্থান । 
কোমল পরাণ তোমাদের, 
রেখা পড়ে ঈষৎ বাথায়? 


বেনী কিছু নয়। 5১৭ 


আমাদের ৰসেনাকো দাগ, 
বিলে বুকিবা ভেঙ্গে যায়। 
তোমাদের আছে অল, 
ধুয়ে নয কৃত অপরাধ ; 
আমাদের কঠিন নয়নে 
ঢাকা থাকে ঘন অবনাদ। 
অশান্তির মহাঝরামাবে 
করি মোরা শান্তি-অতিনয়; 
জীবনে ও মিখ্যা-আচরণে 
শেষে আর তেদ নাহি রয়। 
আমিতো তুলেছি আপনারে, 
তুলে গেছি কি যে আছিলাম ; 
আমিত এ অলস শয্যায় 
লভিয়াছি চিত্তের আরাম_ 
লভি নাই {কেমনে জানিলে? 
এক দিন--দিন চলে যায়_ 
সন্তকে আহতসর্পসম 
লুটাযেছি ভীব বন্য 


সে দিন কোথায় চলে’ গেছে। 


বেশী কিছু নয় । ৯৮ 


বেলী কি 


বাজে নিত্য ছুনীতির স্পা, 
পুণ্য রতি বাড়ে প্রতিদিন; 
শ্বীবনের খুঁজিলাস কা 
এত দিন ছিনু লকষ্যহীন। 
কিবা হয় লিখিলে, কহিলে; 
খাটে হাত হাতে কাজ দেখে, 
হিয়া দেখি হিয়া বড় হয়, 


দেখিব না রাখিব না আর। 
ছুরবলে পিশিছে সবল, 
পুজা ল প্রকৃতি চণ্ডাল, 
বধ নানের আড়ালে 
নাশে কত ইহ পরকাল । 
পীড়িতের ঘুচাইব ভার, 

... তি স্তায়-সিংহাসন; 
পতিতের করিতে উদ্ধার 


৯২৯ 


১২২ সালে ও ছায়া । 


উৎসৰ্গ করিব গন ০ 
গেল ত্য স্বজনেরা যত; 

পিছুপানে না করি জঙ্ষেপ 
চলিলাম নদ্বীলোতঃ মত । 

খাটি বলে পারে দলে এ, 
সংসারে গাহারে বলে ধন, 

কাজে গিয়া ঠেকিমু, দেশি 
সে মাটির আছে প্রশ্নোজন। 

অনাথ আনাগাগণ শুধু 

ধন চাহি লাজ ঢাকিবারে, 
ধান বা করিতে সঞ্চ। 


বাড়ে শ্রম, টুটে দেহবল, 
বলের উপরে বাড়ে খন, 

সবশেবে_-বশেবে এল 
জীবনের আ্ধকাস দিন। 


A বেশী কিছু নয়। সঙ 


উপেক্ষা লাঞ্ছনা তারা পার । 


আলো ও ছা । 


তার ছারা আশ জীবনের, * 
বেদ মম সে সুখের ৰাণী। 
শে মুখের আধ খানি কথা 
শ্ৰা্ প্রাণে দিত নৰ ৰল; 
সে আম্মার অগ্নিময় বলে 
টুটে যেত মানার শিকল । 
সে রসনা বহিল নীরব, 
সে দেবা বাডাল না হাত, 
উদাস প্ৰান জনে 
ভুলে ন! করিল দৃক্পাত। 


নিশ্চেষ্ট নীরব পড়ে আছি, 
পিতৃগৃহে তাহে উৎসব 
দল ছাড়ি গেছে সেনা এক, 
এ দিকে উঠিল জনরৰ ৷ 


বেণী কিছু নয়। কহ 
রি... ২২:২১:১৪ 
=কাবা-গত নায়িকার মত, 
সে আমার কল্পনার দেবী, 
কে জানে লে চাহে কি না পুজা, 


এ সংসার আপনি এগোৰে, 
আখ পাড় থাকে যদি তার ॥ 

“আমাদের মিছা এ সংগা, 
পুরাণে নূতনে ছাড়াছাড়ি. 


আলো ও ছায়া । 


পিতাপুত্রে স্বদিয়া বিচ্ছেদ, 


বিশ্ব-প্রেম নিছা বাড়াবাড়ি । 


“কি অন্তত না জানি, 
প্রণ্যাপুণা বিধির বিধান $ 
নে দিকের বেনী লেনা-বল, 
মে দিকে দর ভগবান । 
৮ 
কেন নিছা যব তার সাপ, 
তার সাপে করিতে সমর, 
সনে কপি অপ্থাথাত ? 
“কোথা কে অনাথ কাদে ৰলে, 
কেলে গেলে আপনার জন ; 
মায়েরে ভালানে নেত্র-দলে 
কার অশ্রু করিতে মোচন ?” 


বানর চারিধারে, বোন 
বাধা আছে অক শৃঙ্খল 
চহ; পদ গত অগ্রসর 

সাড়া পড়ে ছবরৰগ। 


2 উঃ 


বেশ কিছু নয় । 


* সংসারী হইব তৰে, 
সংসারে কিনিৰ যান বশ, 
ভাব্কতা দূর কৰি, 
জানি করিব স্ববশ | 
তাৰিলে ভাবনা আলে, 
শদসৎ নিখ্তির বাপে 
সদাই মালিতে গেলে, 
এ জীবন দুৱাৰে ৰিলাপে। 


ছেদিয়া সবল পক্ষ, দবলাইয়া নীলাকাশ, 
লিন ধুলির দাঝে নিক্ষেপিল্ণ ভিলা । 
্বজানেৰ সাদ পুরাইতে 
শিশু পত্নী উ্দলিল ঘর” 
এ জগতে কে শুনেছে কৰে, 
আম্মায় আত্মার সবর ? 
কোন মতে দিন চে যায়, 
উপার্জন শন শয়ন, 
কাজ এবে। অন্ধকার দেখি, 
মদে থাকি মানস-নয়ন । 


সহসা স্বপন মাঝে কু ৯ 


বেনী কিছু নয়। = 


কুললঙ্কারে গৃহিণীরে মোর 
ঢাঝিনাছি, নাহি আর স্থান । 
দেজ ভরা পর্ণ বক্তার, 
শত মন,_তার দোষ নাই; 
খেলাইতে খেলনা কিনেছি, 
আমি জার বেশ কেন চাই? 
সেতো কিছু বেশী নাহি চায়, 
বেশীর কি আছে তার জ্ঞান ? 
লে কি জানে এ জীবন মোর 
যৌবনের প্রেমের শ্মশান ? 
সেকি শানে কি প্রেম ভাণ্ডার 
পুরুষের বিশাল বদর ? 
সে কি জানে নিজ-মধিকার 
কি বিস্তৃত, কি শকতিময় ? 
বুঝাশে কি বুঝিবে আনার 
অতীত দমর পরাজয় 1 
এ আমার বিলাস-দাধন, 
আত্মার সঙ্গিনী এতো নয়। 
এক দিন বেলা শেষে এই সরোবর-কূলে, 
১ 


১৩, 


আলো ও ছারা । 


বলে! আছি নিরুদেগ, সহসা হৃদয-যূলে 


কেমন পড়িল টান । নরনীর স্থির জলে 
ভীরু সম, আসার হৃদ-লে 
জাগিল খুন্দর ছায়া, পরিচিত, অচল, 
উজ্ছন আনন শান্ত, নাহি হাদি দল । 
দুর চেয়ে আছে, বিশাল নয়ন দিয়া 
নীরবে হেনিছে যেন আনার পদ্ধিল হিযা। 
সদাই তুলিতে চাহি- লিসা কের কেন, 
শান্ত ছায়া, স্থির দৃষ্টি, আমারে বাধিছে হেন ? 
গ্রেমহীন, শান্িহীন, লন যেশ! চাই, 
হেরি সে মধুর কাস্তি, হাসি নাই, ক্র নাই । 


তিষ্টিতে নারিহু আর, দুগ্ধ ক্ষিপ্ত এ দয়, 
প্রেমহীন, শাসতিহীন, নিরাশ-পিপামাময়, 
কোথা নিয়ে খেল মোরে। আমির উদ্দেশে যার, 
[কোথা সে? স্লান গৃহ, নিরানন্দ পরিবার । 

কেহ কিছু কহিল না; 

আমি যেন কেহ সে গৃহের 

সকালে গেছিল চলে”, 

মন্ধাশেষে আদিয়াছি ফের, 


বেশী কিছু নয়। > 


পরি ঘুরি রৌদ্রতাপে, 
সহি দুঃখ ক্লেশ উপবাস 
করুণা সবারি সুখে, 
ছিল যেখা আদর স্তাব । 


এত বৰ্ষ গেছে৷ চলে’__কল্পনা স্বপন সে কি ? 
নেও কি গিয়াছে দূরে ? শন পরে ফিরিবে কি? 
সে হাতের রেখাদ্কিত বতানেন গ্রন্থগুলি 

হেপা় হোখায় পড়ে” কেহ নাহি পড়ে তুলি। 
ছবি পড়ে” আধ! আকা, ভুলি নাহি বাজে, 
গৃহের বন সেই বাস্ত কোথা, কোন্‌ কাঙ্গে 1 
কাৰে জিল্তাসিন্থু যেন; নীরব ধিভার রাশি 
সকলের বি দিয়া আমারে ঘিরিন আনি। 


সা ছুটিল ঘুম, দিপ্ডণিতে ছঃণ-ভার, 
কোন মন খুলে গেল অর্গালিত শত দার । 
অন্ধকার গৃহে মোর কত দৃষ্টি কত কাজ 
অচেনা সঞ্চিত ছিল, আলোকে চিনি আজ । 


নে প্রাণের কত ছাব আমাতে খু'জিত ভাষা, 
আমাতে খুজিত সিন্ধি সে প্রাণের কত আশা; 


২০৯ আলো ও ছায়া। 


দিৰাদৃষি, চাহিত, সে, সবল চরণ মম; 

আশ্রয় গু'দ্ধিত অগ্নি আমাতে ইন্ধন সম। 
চিন্তা, দৃষ্টি, আশা, আর অসীম আকাঙ্কা ভয়ে, 
সে মোরে দেনাবে পণ, আমি তারে যাব লয়ে! 


সরল লশিত-ভা, ভগন প্রাচীর বা, 
চাকি তার জ্বীর্ণ দেহ উঠিছে আকাশ চাহি, 
সে শোভা কদিন থাকে ? দু'দিনের বর্মৰাত, 
অসার নির্ভর (সেই সহ! ধরনীসাৎ 

তার পতনের ভারে গেছে প্রাণ লতিকার_ 
এইতো আমার কথাকে কিছু নাহি আর । 


করকমলেদু 
সাহিতার হর কাননে, এক সাৰে টোহে, 
গদ্ধবালিক| নেহারিয়া বুদ্ধ তার যোছে। 
তুমি আমি দূরে ধুত্রে আন, সতীর্ঘ আমার, 
এক সাথে সে কাননে মোরা পশিব না আ্বার। 
একলাট বনে থাকি যবে আধেক নিসার, 
সজ্ছোধের তর ভাগনী দেখা দিয়া যায়, 
হেরি তার সজল নয়ান, শুনি কা, 
তার প্র শভীর,  দিারণ বাধা । 
শুনিয়াছ থে শীত আর একবার, 
আব কি,_লাগিবে কি ভান 

ক্ষীণ প্রতিধৃনি তার? 
২৯ পে জুন, ১৮০০ 


লি 


মহাশ্বেতা । 


বাষাকুল কণ্ঠে, সঙগল নয়নে, ' 
<চন্রাপীড-অভিলাম করিতে পুরণ, 
কহে গান্ধৰ্বের বালা, বোধি শোকোঙ্ছাস, 
খানি খামি, থামে যখা বাদক-জন্গুলি 
] ভিতর বীণা মানে মুদ্িবারে তার । 


বালিকা আছিম্ব আামি-_জদয় আমার 
কলিকা প্রশ্থ-ট পুষ্প এ দুরের মাঝে, 
এক রতি আলে কিছ ঈষৎ সমীরে, 
| আজ কিবা কাশ যেই উঠিবে কুটিয়া, 
হেন কুন্থমের মত, লালিত যতনে । 


এক দিন সী লয়ে, জননীর সাথে, 
অচ্ছোদের স্বচ্ছ জো করিবারে স্নান, 


আলো ও ঢায়া। 


চলিলাম গ্রহ হাতে । করি স্নান শেষ 
ননী মান! যবে শিব-আরাধনে, 
সরমীর তীরে রসি রহিন্থ দেখিতে 
শ্ীর-উপবন-ছায়া, তরুণ রবির 
উজ্ছল-মধুর-কর-বিদ্ধিত-্সলিলে। 

বসে আছি সরন্তীবে, খু দসীরণে 
বরে ধীরে ঝরিতেছে বকুলের কুল, 
নহে অনিদূরে এক হরিণের বালা 
নির্ভয়ে করিছে খেলা জননীর পাশে; 
হেন কালে কোথা হাতে হরিপ-বালক, 
তৃযিত সলিল আশে, কিব! পথ ভুলি, 
(দেখা দিল; নেহারিতে হরিনীর খেলা 
খকি দাড়াল সেখ! ; তরল বিশাল 
চারিট মধুর আঁখি রহিল নিশ্চল। 
সহন হরিন-মাা কর্ণ উত্তোলিয়া 
ত্ৰাসে যেন প্রবেশিল খন বনমাকে 
শিশু তার দীরগদে যেন অনিচ্ছায় 
আপনারে লয়ে গেল জননীর পাছে; 
অপর তৃষিত-নেত্র, আপনা বিস্মৃত 
নিল্পন্দ রহিল তখা__কোথা হতে, আহা । 


মহাশ্বেতা । ২ 


অদষ্ট করের শর বিধিন তাহার । 
ডিল বাকা উঠি কাদিযা, 
সবীরে লইয়া গেছ ুগশিত-পাশে, 
করি সলিল সেক, তুলিলাম শর, 
(কোনে লয়ে দেহে তার বলাই হাত। 
বাচিল না সৃগ। শেষে গেলাম খুঁজতে 
জ্রব্যাধে। 

ছুই পদ হ'তে অগ্রসর, 
কি এক সৌরতে পূর্ণ হ’ল দিক্‌ দশ। - 
চাহিলাম চারিভিতে ; দক্ষিণে আমার 
দেখিলাম ছাট দিব্য খধির কুমার, 
শুত্রবেশ, আর্রকেশ, অক্ষমালা হাতে । 
যে জন তরূণতর, কর্ণোপরি তার 
অপূর্ব কুহু এক, সৌরভে শোচায় 
অবুলন, দেখি নাই জীবনে তেমন । 
এক দৃষ্টে চেয়ে আছি কুস্থুমের পানে, 
কিনা সে কুহনধারি লাবাশ্যর তুমি 
মুখ গানে_ এক ছু আপনা বিস্বত_ 
কত্ণ ছিন্ন হেন না পারি বলিতে 
সমস স্রপনোশিত শুনি বশে 


১৮ 


১৩৮ 


হাখেতা। 
মৃদ্বাণী, নিশীখের ৰেণু নিনিন্দিত 
“কি বালে পারিজ্গাত ইচ্ছিত তোমারি ?” 
“পাৰিস্লাত ? স্বনগের পারিজাত এই ? 
তাহ হৰে, দেখি নাই জনমে এমন" 
অর্ক স্বপনে যেন উচ্ছারিম্ু খাবে । 
“এই পারিজাত, দেৰি, শোভা পাবে অতি 
তন কর্ণে। সুদর্শন, লহ অনুগ্রহে ৷” 
এত বলি উত্তোলিয়| শব মৃণাল, 
উন্নোচিয়া কর্ণ হাতে ননদ, 
ধরিলা সক্গুশে মম । আমি সুষ্ঠ অতি 
ঠাস সুন্দর সেই দেবনৃর্তি পানে 
ৰিশ্মিত রয়েছি চেরে ; কুমার আপনি 
আগুযারি কর্ণে মম দিলা পরাইয়া 
সেই দুল, অতি ধীরে ; একটি অঙ্গুলি, 
কণ্পমান, পরশিল কপোল আমার, 
নেত্র স্বপ্নময় রহিল চাহিয়া 
মন মণ; বাম হন্যে ছিল অক্ষদালা, 
গলিত পড়িল ধীরে মম পাৰমূলে। ॥ 


“পুওডরীক }”--শরতের মৃছ বহ্ুধ্বনি 


মহাশ্বেতা । ১৩৯ 


ধবুনিল শ্ৰবণে, দৌহে তুলিহ্ নয়ন । 
“বাই, সবে” একবাৰ ভূষিত সে আনি 
দিলিল আানিতে পুনঃ, নমাছ আনন 
লাজ ভয়ে; পদ প্রান্তে দেখি অক্ষমালা,. 
লি, পরিন্ত গলে। ডাকিল বঙ্গিনী, 
চলিলাম তার সাথে কম্পিত চরণে $ 
কাপিতে লাগিল হিয়া সুখে, দুঃখে, ভরে । 


নি পশ্চাতে সেই দীরমতি বা 
করিছেন তিরন্কার 5 খামিলাস যবে 
উল শনি সহ" কিছু না, সমে, 
বৃথা অভিযোগ, তৰ। চপল ৰালিকা 
ক্রীড়নক ভ্ৰমে নালা নিয়াছে আমার, 
ফিরিয়া লইব হেসনি চাপলিনি, 
দেহ মম অক্ষমালা।"--তার পর ধীরে_ 
এপারিলাত শোভা পার চারু অংসোপরি; 
সাজে কি এ কপাল, সুনিজ্জনোচিত, 
ক্যরী কূদারীৰ কোল দেহে ? 


খুলিলাম ধীরে ধীরে কষে মালিকা ; 


৪) মহাম্মেতা। 


মুহূর্ত বিলম্ব করি ছুটি কথা! শুনি, 
বাধ মনে ০. কিস বে হেরিহ সন্মুখে 
তেমৰস্বী তরুণ স্বমি সফাক্িত লোচনে 
েহারিছে উরে, ভয়ে পরা 
ফিরাইয়া দিশ নালা) বারেক চাহিয়া, 
জ্রতপদে ফিরিলাম সঙ্গিনীর সাখে। 
লজ্জার রক্তিম সুখ, ছলছল আনি, 
একখানি ছবি হনে রহিল অঙ্গিত। 


করিলাম গৃহে এক নূতন বিষাদ 
খের জীবন মম করিল আ'ধার। 
জননী বি নেতে চাহি লু পানে 
জিজ্ানিলা-“কি হয়েছে বাছারে আমার?” 
নবি কহিতে কিছু, বরষিণ আঁখি 
অবিরল অশ্রধার । অননীর কোলে 
নীরবে লুকারে সুখ রহিম কাদিতে। 
সহচনী তরলিক! কহে জননীরে_ 
“অচ্ছোদের তীরে আজ ভর্ৃকল্তা মম 
দেখেছেন মৃপশিশু সুন্দর সবল 
'অবক্ষয ব্যাধের শরে বিদ্ধ, নিপাতিত।” 


সি এ তত 


মহাশ্বেতা । 


জননী সলেহে মুখ করিলা চুম্বন, 
সঙ্গল নয়নে চাহি ভৰিব্যের পানে 
কহিলা অক্চ্ট রবে, “দেব উমাপতি, 
কুস্ননপেশৰ হিস সহজে শুকায়, 
গতর যত দুঃখ ইহাদের তরে; 
রহে একাধারে করুণা, প্রণয়, সব 
শে দয়! মধু দিয়া গঠিয়াছ ঘারে 
রেখ’ মে কুসুমে মম চির অনাহত।” 


শৈশব সহন যেন যুগ-ৰ্যৰহিত, 
কল্যকার খূলাখেলা হয়েছে স্বপন ; 
ভাগিছে নয়নে এক দৃশ্য অভিনব_- 
সরোবর, ভীরবন, দুঃখী মৃগশিশু, 
সুর-কুহথুমের বাস, নয়ন-যোহন 
শোভা তার, ততোধিক পৰি উচ্ছল 
ক্রযি-তনয়ের মুখ, অপার্থিব দর, 
স্বপ্নময় আখি, মহ কল্পিত অঙ্কুলি, 
ভৃশারিনী জক্ষদালা সুদের তরে 
স্পর্শে যার শ্বেত কণ্ঠ পৰিতৰ সামার । 
চিন্তার আবেশে কণ্ঠে উঠাইন্থ কর_ 


মাতা । 


একি এ? দেবতা কোন জানি স্মভিলাম, 
আনি দিলা কণে পুনঃ অভীষ্ট ভুবশ + 
বিশ্মিতা চাহি পারে ভরলিকা পানে, 
বুঝি মনোভাব সখী কে যৃদ্ৰে 
“পুগুরীক-সহচর নেহারি সন্মুখে, 

অতি ত্ৰাসে আপনার একাবলী হার 
দিযাছ, রয়েছে গলে অক্ষমালা তার ।* 
কতবার শতবার চুদ্বিলাম তায়, 

মণি মূকুতার মালা কিছু না স্থন্দর, 
কিছু পরিতর মম রহিল না আর 


অগ্রসূরি তরলিকা কহিল আবার 
“ওল, দেৰি, অহুগম তাপম তরুণ 
দিয়াছেন পরিচয়? জান, দেবি, কস 
দেবি মহাতপা স্বেতকেতু-স্থুত, 
মানধী-সপ্তব নহে, লক্ষীর নন্দন ।” 


রবি মস্ত যায় যায় ; দৃদয়ে আমার 
“শত তরম্ের ক্রীড়া গামিতেছে ধীরে ; 


নহাশ্বেতা ৷ 


77 
একটি মধুর সল্ট জীনস্ত শ্বপন 
খেলাইছে শাস্তিচিতে ; একটি সঙ্গীত 
মৃদ্তম, _অভিদূন গ্রাযান্তর হতে 
নিশাখে ভামিয়া আসে যেমন লহরী, 
কাপায়ে শ্রোতার শু জয়ের ভার. 
এহেন সমন্ধে কহে আসি প্রতিহারী, 
“তাপস কুমার এক মূঠ অন্মভেজ, 
অচ্ছোদে পাইয়| তৰ একাবলী হার 
সআনিয়াছে প্রদানিতে, যাচে দরশন।” 
নেইক্ষণে চিন্তাকূলা অননী আনার, 
অসুস্থ। শুনিল মোরে আইলা নেগায়, 
লাঙে ভয়ে না দেখিস ধীর কপি্জলে। 


শুনিলান সন্ধা-শেবে তরলিকা-যুখে, 
পুওরীক প্রাণ নন সঁপিয়াছে মোরে, 
হৃদয়ের বিনিমগ্রে না পেলে দয়, 
বাচিবে না পুগুরীক তাপন তরুণ। 
সুখে ছুঃখে যুগপৎ কাদিল নান; 
প্রীৰনে আমার (মেন নবৰ্গ এক 


মহাশ্বেতা । 


আরস্তিল সেইগ্চণে ; সেই দিন যেন, 
সহনা জ্বীবন কলি উঠিল বিকসি। 
অনভ্যন্ত রবিকর, শিশির সমীর, 
দয নূতন বাখা আনন্দ নূতন | 


শুক্লা বপ্তমীর চাদ মেঘান্তর ছাড়ি 

সহনা উঠিল হাসি, তার দিকে চেনে 

যুক্ত-করে কহিলাম-“সাক্ষী তুমি, পিতঃ, 
শশাঙ্ক রোহিনীপতি, আদি এ হৃদয় 
সঁপিতেছে পুগুরীকে তনয়| তোমার 
খে, দুখে, গৃহে, বনে, যৌবনে, জরাম, 
আমি তার আমি ভার জীবনে মরণে।” 


স্বপনে কাত দিব, য্থাদি-যামিনী, 
দীর্ঘ স্বপন এক, মধুর অথচ 

নহে অলসতাময় । নিতি নিতি।আমি 
আহরি পূজার পুষ্প অস্তঃপুরোদ্যানে, 
মন্মার্্জনী লয়ে নিত্য দেবালয়গুলি 
নাৰ্চ্দিঠাম নিজ হন্তে; সুরভি প্রদীপ 
যন্ধ্যাগমে সাজা’তাম জালি, গারে থরে; 


সহাম্বেতা ৷ ১৪৫ 


লনা বারিধারা তুলনীর মূলে। 


সকলি লাগিছে ভাল; সগী দাসীজন, 
মুগ পণ্দী, উদ্যানের প্রতি তরু লতা, 
প্রিয়ার প্রতিক্ষণে; যে প্রেম-প্রবাহ 
প্রবাহিত বেগভরে পুপ্ডরীক পানে, 
যাইছে সে বিলাইয়া বাৰি ডীরে তীরে। 


গল-অরবিন্দ-সম শোভন, বিমল; 
হইব কি আমি কৰ উপযুক্ত তার? 
> 


মহাশ্বেতা । 


কেন হয়েছিল রূপ ? কি কাজে 
তপন্তায় দগ্ধপ্রায় এই দেহ মম 
হোক ভস্মীভূত, তারে দেখি এ 


পূর্ণিমার পূর্ণচন্্র উদিত গগনে 
হাসে বত দিগ্বধু জলস্থল-সহ ৷ 
সারাদিন ধরি’ কেন হৃদয় আম 
প্রপীড়িত ছিল অতি বিবাদের ' 
সখীরা তুষিতে মোরে, বীণা বা 
চন্দ্রালোকে গাহে গান শ্বেত-সে 
হেনকালে জটাধারী, বন্ধলবসা* 
মলিন-বদন-কুচি সভ্ভিল-ইমইা 


মহাশ্বেতা । 


দেখি, যদি ফিরে আসে ; চ 


ধরি’ তরলিকা-কর আকুল 
চলিলাম গৃহ হ'তে । পুর 
সঙ্গিনী কহিল কাণে, “যাই! 
অজ্ঞাত জনের সহ অজ্ঞাত ' 
কেমনে ফিরিবে ? যবে ০ 
জানপদগণ, দেখি’ কি কহি 
হংসের ছুহিতা তুমি, উচিত 
উল্লজ্বন রীতি নীতি ? বাই 
গহর্ত থামিন্ত আমি, কহিল! 


Ss মহাশ্বেতা । 


লয়ে যায় 'আঁপনারে। ক 
“নি কহিবে সবে! 
খে পরত, কার ভবে ভীত ?*_ 
কলাম সন্দিনীরে_-"ক্ষনিবেন পিতা, 
নিক নাম লয়ে নি আদি 
ক্কিরিৰ আনান পুল, কেন ভগ, সখি?" 


আনিছ অচ্ছোদ-তীরে, দেখিম অদুরে, 
দিছেন কপিগল হাহাকার রবে, 
কোলে কারি জ্দেন নত শুল তু; 
চেনে চেয়ে চারিদিফ্‌ হেরি আহার । 


নয়ন সীলিঙ্ মনে, শূন্যতার মাৱে, 
নিরিহ আপনারে তরলিকা-ক্রোড়ে, 
স্থির অচ্ছোদের লীর স্থির তারারাজি, 

উচ্ছল চাদের আলো, উদাস হৃদয়। 
কছিলান, “সংচরি, স্বপনে কি আমি? 

এ যে অচ্ছোদের তীর, কোণা গ্রিমতম ?"_ 
কাদিল সঙ্গিনী, মনে পড়িল সকল। 
রোষিলাম নেত্রবারি, প্রিয্নতম-সনে 


মহাশ্বেতা । ১৪৯ 


ত্ুজ্জিৰ সংসার, তবে কাদিব কি হেতু ? 
ন্বিক্জাসিন্_“কপিজ্জল নিয়াছে কোথায় 
আৰ্য্যপুত্র মৃতদেহ ? চিতার তাহার 
দিব এই কলেবর ।*__ 

কহে তরলিকা, 
শু পঞ্ে নিয়া গেছে গৃওযীক-দেহ। 
ফপিজ্রল অন্তুপদে গিয়াছে তাহার ; 
বিশ্নয়ে বিমুগ্ধ আমি, ভারে অর্ধমৃত।” 


ৰিম্ঢ় উন্মত্তৰৎ হাহাকার করি 
কাদিলাম, দিক্‌পাল-দেনগণপদে 
যাচিলাম শকাতরে প্রাণেশে আমার 
কেহ নাহি দিল দেখা, না সে কপিঞ্জল। 


উদ্দেশে প্রণাম করি পিড়-মাড়ৃ-পদে, 
করিলাম আরোহন অনুমরণের ; 
সহসা নিন ৰাণী মধুর পর্ভীর ৮ 
“ক্ষান্ত হও, বৎসে, রক্ষ জীবন তোমার ; 
মর দেহী, অমর প্রণয় নিরমল ; 


মাখা । 


বার্থ না হইবে বিশ্বে প্রেমের গিয়াস । 
“শুন ৰংনে, বারে ভালবাস, ভার লাগি 
ভালবাস তার প্রিয় জীবন তোমার ; 
নাধিনা সমাধির ক্র নিরমল 
হিয়া তব, পুণ্যবতি। ভালবাস যারে, 
ভাল তারে বাস, সতি, বিরহে মিলনে, 
চিরকাল, মরণের এপারে ওপারে । 
প্রণয়ের পথ ইহ ছাখ-সমাকল, 
কিন প্রণয়ন, তপস্ত| ছৃশ্চর । 
তার পর--বিশ্বদের পরোমের আাকর-_ 
প্রণয়ের যনোবগ পুরিবে তোমার। 
কার সাধ্য করে ভিন পরণরিযগলে ? 
কালের সের গ্রে, প্রেম মৃত |” 
ইতি অশনীকিনানী বহিল গগনে; 
চাঁহিলাম উদ্ধ নেতে দশ দিক্‌ হাতে 
‘কৌরুদীর জো: সনে আসিল ভাগিয়া 
“কালের অজেয় প্রেম, প্রেম শত” 


বিশ দৈববাণী, নু ইন্দজালে 
উন্নত হৃদয়ে আশা কহিল আমার 


মাতা । 
ফ্রিরিবেন প্রিয়তম পুওরীক মম । 


আর না ফিরি গেছে; এই ৰনভূমে 
তদবধি করি বাস ব্রক্মচধ্য লয়ে, 

মৃত প্রি্বতম-আশে পুজি মহেষ্রে । 
নক জননী মম কীদিছেন পুরে 
একটি সন্তান আমি ছিন্থ তাহাদের 
কেমনে ফিরিন ঘরে বিধবা কুমারী ? 
দিন, মাস, বর্ষ কত হয়েছে বিলীন 
অতীতের মহাগতে ; নাহি জানি কৰে 
হরির যে প্রেমনযা মূর্তি নধুর_ 
মরণের পূর্ববতীরে হেরিব কি কহ? 


প্রতি পূর্ণিমায় চাহি স্ুধাকর পানে 
মরি সেই দৈৰবাণী। কন মনে হয়, 
সকালি করনা মম ; প্রানি আনার 
মিলিৰে না এ জীবনে ; তমা শরীর 
যাই চলে ; "বাচিবারে অতি অভিলাষ 
জানি এব, বেঁচে তবে থাক্‌ তপস্থিনী ৷" 
ভাৰি এই, কোন দেব ছলিল! আমায় ; 


১৫২ মহান্সেতা। 


ছিল দাশ! মোবে-_যাই চলে খু 
আবার হৃদয় মাকে বাজে দিবা স্বরে, 
“কালের অজের (প্রন, প্রেম নৃত্য ।” 


পুগ্তরীক। 


পুথুরীক। 


প্রবাহ বহে গা্র্-নগরে, 
জৰী হংস চিন্ত সহ-প্রদাকুল 
যুগ্ম পরিপয হেরি,_বারিদ-বর্ষণে 
সুধী যথা কৃযকের| অনাবৃষ্টিশেযে। 


তৃতীয় বাসবে যবে পুরজনগণ 
হাসিছে খেলিছে নঙ্দে, খেকে, 
চির নিরদদন-প্রিয, কহিলা সাদরে, 
“চল, প্ৰিয়ে, অচ্ছোদের শ্যাম তীর-বনে 
আশ্রম-কুটারে তব। যাপিব সেধায় 
দিধা হে নিরব অনাকুল প্রাণে 
হরযের, বিষাদের, অশান্তির মম 
প্রাক্তন জনমের, মরণের ভূমি, 
গাব প্রেসের ভী্ রচিত তোমার ৷” 


পুরী । ১৫০. 


»স্ষাটিক-বিমল-নীরা পুন্দর সরসী-- 
রমার বিহারভূমি, ছুলকমলিনী, 
দৌরভ-দড়িত-শৃ্ধবায_বিতাড়িত, 
ৰিহগ-সঙ্গীত পূৰণ, আনল কানন 
নেহারিছে জায়াপততি অনুরাগ ভরে; 
স্দপনের মত ভাবে অতীতের কথা। 
উভয়ের আখি চাহে উভয়ের পানে, 
নেহার অতীতের প্রতি অভিজঞান। 
“এই শিলাভলে একা,” কহে মহাশ্বেতা, 
“প্রতি পুর্ণিনায় ক্র ঢালিযাছি আমি" 
“ওই লভাবনে আমি উন্মত্বের মত 
দ্বিতীয় জনমে এক অপজৃত মণি 
খুঁলিয়াছি; বুঝি'নাই কি যে খু'জিয়াছি_ 
[তোমারে খৃজেছি, প্রাণ, জন্ম অন ভরি | 
ন্মজনসান্তর পরে ফিরিছু যে আমি, 
ফিরি তোমার, দেবি, তপসতার ফলে, 
সজিব দুঃখ কেশ, ছর্গতি অশেষ, 
অশানিত জীবনের নিনি ছার ॥ 

ভুমি ছিলে, তুমি ভ্ঞাণবেসেছিলৈ বলে 
শতমগস-কেশ হ'ভে পেয়েছি নিস্তার, 


পুও্ডরীক । 


অরিরতমে, পুণ্যময়ি, রমগীললাম |", 
সঙ্গে তরল কণ্ঠে, জ্রবীদূত আঁখি 
রাখি পুওুরীক পানে, কহিলা রমনী, 
“তুঞ্জিয়াছ যত কষ্ট অভাগীর লাগি, 
গ্রিন্তম। মম দোষে ভূতিয়াছ পুনঃ 
তৃতীর-জনমণদুঃখ । আকুল হৃদয়ে, 
সাঞ্রনেত্ে নিশি দিন কল্পনায় পটে 
শাকিযাছি দূরস্থিত জীবন তোমার, 
আশার বিষাদে বর্ষ গেছে বর্ষপরে। 
'অভীতের কথা, প্রিয়, আছে কি গো মনে? 
অন্নমাত্র শুনিয়াছি কপিগ্ল-ুখে।” 
“জীবনের ইতিহাস শুন, দেবি, তবে; 
দেখ, কোন্‌ কুলাধমে প্রেযামৃত দানে 
অমর করেছ তুমি, প্রেম-পুগ্যময়ি ৷” 


ক্ষীরোদ মরঃ গদ্মসনাকুল, 

'সর্কা খু ভরি লক্ষ্মী নিৰসেন হখা, 
(সেই সরে এক দিন গদ্মদল-মাঝে, 
তীরে যবে ্রবিগণ নিমগন ধ্যানে, 
সহসা কাদিল এক শিশু সদ্যোলাত। 
বদ্ধ বিজ এক জন কহিয়াছে শেষে, 
দেখেছে সে বাহ এক মৃণাল-নিন্দিত, 
অপর কমলনসম কর সুকুমার, 
রাখি’ শিশু দু সিত-অরবিন্দলে, 
শুঁকাইতে নরোজলে পলকের মাৰে। 


শির কাতর রবে পূর্ণ পবন; 
ধ্যান গুষিগণ সনাধি-বিহবল, 
কেহ না শুনিল কৰ্ণে ইন্ছিয় সকল 


৯৮ 


একা বকে 
সহসা সীলিলা আশি, অতি কু চিতে। 
তপোধন খৰিগণ, মূর্ত অসাম 
তপোভঙ্গে নেলি আগৰি-নয়ন-শিখায় 


করেন অঙ্গারশেষ ধ্যান-বিঘাতকে। 
দয়ার আধার দেব শ্বেতকেতু, 
অনুক্ষণ আর্জীভৃত স্েহল নয়ন, 
শান্ত আননে পয সুমধুর, 
শারদ আকাশে যথা পূর্ণ স্থধাকর,_ 
নীলি’ আখি দেখিলেন শ্বেত শতদলে 
অসহায় শিশু কীদে শ্ষীণয়বে। 


“কা'র চেষ্টা ধযানভপ করিতে আমার ? 
কার মায়া? ইচ্ছ নদা ভীত তাপোঁভয়ে; 
কি ভয় আমারে ? জামি আকাক্ষাবিহীল, 
নাচি চাতিস্গ হখ ভপত্ার ফলে; 
আপনার গ্রদ হ'তে চাহি নিরন্তর, 
টউৎসর্গিতে প্রাণ মন চাহি বহ 


পুশুলীক । চা 


আমারে জলি কেন ত্রিদশের গতি 1'_ 
মৃদ্ব্বরে বলি’ হেন, আরস্তিলা পুনঃ 
ধ্যান-মোগ ; কৰ্ণে পুনঃ করিল প্রবেশ 
শিশুর রোদন-ধ্ৰনি. অস্ষুট কোমল। 
আবার মীলিলা আঁখি গাষি পুণ্যবান্‌, 
কহিলা,_“আকাঙ্ফাহীন হৃদর আমার, 
নাহি চাহি তগোবল, কিসের লাগিয়া 
উপেক্ষা করিব হেন শিশু অসঙ্ায 
ব্রক্ম-দরশন মাত্র আকাক্ষিত মম; 
হৃদয় চঞ্চল,এবে বাহসলোর তরে, 

৮ চঞ্চল হৃদয়ে ছায়া পড়িবে কি ভার? 
অথবা এ উঞ্চলতা প্রেম-জলধির 

একটি বুছুদ-নীলা দয় আমার ॥ 
ঈষৎ নমীরে যদি দোলে পগ্মণল, 
অমনি অতলহদে হারালে শীবন 
শিশু, বিধাতার হন্ত-নিরমিত ৷" 


সন্থরিয় মালে আইলা তাপস, 
ূ ধারে ধীরে এক হন্তে তুলি শিশু-ত্ু, 
| এক হস্ডে সঞ্চালিয়া শুভর বারি, 


১৯ 


মাঙ্থেতা। 


উত্তরিল! সরস্্রীরে। 
প্রবেশিল! ঘৰে 
তপোৰনে তপোধন, নিরণি কৌতুকে 
প্রতিবেনী মুনিগণ হাসি জিন্ঞানিলা_. 
“কা'র পরিত্যক্ত শিশু আনিলা যতনে, 
শ্বেতকেতে! ? চিরদিন ব্রন্ধচারী তুমি, 
তুমি স্থপূক্রযব্র, মার খিরূপী, 
অ্বা কুমার, দেৰ কুমারী-বাঞ্িত। 
পপর, গৃহত্খে নহ অভিলাবী, 
না লইনে দারা সেই ; নহিলে এখন 
কুলের রক্ষক পুত্র, নয়নাভিরাম, 
ৰাড়াত আশ্ৰম-শোভা। এতদিনে বুঝি 
বকুমানী মহলা লভিল জনন, 
দশ্চর-তগস্তা-তু্ধ হৃদয়ে তোমার ; 
আনিলে পরের শিশু করিতে আপন। 
কহ, এ কাহার শিশু পাইলে কোথায় + 


কছিলা তাপমৰৱ,_ 
3 “রমার আলর, 
নিত্য প্রস্ক,টিত-পদ্ম ক্ষীরোদ মরলে 


পওরীক । ১০১ 
প্রওরীক শন্যা'পরি আছিল শয়াল 
অলৌকিক শিশু এই ; রোদনে ইহার 
চঞ্চল হইল হিয়া বাৎসলোর ভরে । 
সন্ত ইহারে বক্ষে ধরিস্ যখন, 
শনি ধুর বানী_ প্রেমে গুলকিভা 
লক্জাবতী বধু যথা প্রথম তনয়ে 
আরোপি গ্রাশেশ-অঙ্ধে কাহে ধীরে ধীরে 
“মহাস্মন, লহ এই তনয় তোমার 
নিধি চারিদিক স্বচ্ছ নীররাশি 
হাপিছে অরুণালোকে, স্বর প্ববন 
আমার উরস-ভারে পীড়িত ঈষৎ 
দেখিলাম? না দেখিন্ন নারী বা পুরুষ 
জলমাবে৷ ; তীরে মগ ধ্যান-আরাধনে 
খমিবৃন্দ নেত্র নুদি’। উদ্রিয়া ভীরে 
দেখিলাম পরিচিত বৃদ্ধ এক দ্বিজে, 
জানি তারে সত্যবাদী, জ্ঞানী, পুগ্যবান্‌_ 
বিশ্ময-্দারিতধ নেতরে নেহারিছে মোরে। 
জিজ্ঞাসিত, ‘দিজবর, ৰাণী সুমধুর 
অমিব-গ্রবাহ-সম শুনেছ বহিতে 
নীরব ক্ষীরোদ-তটে, অথবা গগনে?” 


১৯ পুগ্তরীক ৷ 


‘শুনি নাই বাণী, কিন্তু অলৌকিকতর 


দেখিয়াছি দৃশ্য এক । দেখ নাই তুমি, 
দ্াতিনয় কর শিশু ধরি পল্মোপরি ?_ 
কছিল৷ ব্রাহ্মণ । ঘৰে ফিরি তপোবনে, 
শুনিলাম অন্তর পরতিধ্বনিময়, 
“সমন, লহ এই তনয়ে তোমার'_ 
গ্রধিগণ, নহে একি দেবতার লীল। ?” 
সৰিম্ময়ে খবিগণ আসি শিশু-পাশে 

নেহারিলা সুখ ভার, আশিমিল। সবে, 
কহিলা, পামান্ত নহে এ শিশুন; 
গঠেছেন পন্মাসন। মাধববাসন! 
বিনে নলিনীবনে মানমনুমার ; 
ভাগাবলে, পুণ্যফল পাইয়াছ তুমি ।” 


বাড়িতে লাগিল শিশু পুন নামে, 
শ্বেত শতদলে জন্ম তেই অভিধান । 

“মেহের খতন উৎস, আনন্-কিরণ 
বহিয়াছৈ দযাপত আশ্ৰম-কাননে (৮ 
কহিতেন খখিগণ,_“ধন্ত শ্বেতকেতু, 


শওরীক। 2৬ 


ভীৰজ্ত সৌন্যয-তর শক তগোবনে 
স্থাপিলা যতনে যেই, সরঃ মরুমাঝে ৷” 
“হেন শোভা,” গুনিয়াছি, কহিতেন তাত, 
“শোভা পায় রমণীরে ; কান্তি পুরুষের 
হইবেক ভীমকাস্ত, বহ্রতড়িদ্ময় ; 
জোতা আর দুলদলে গঠিত এ শিশু, 
অভি রমনী, যেন অতি সুকুমার | 
নেহারি এ মুগ ববে, ডগ পাই মনে, 
__সৌনৰ্য্য আত্মার ছানা শরীর-ধপণে_ 
অসহিষ্ণু মূরছিবে ্বলপ ব্যথার” 
“পুর্ণ সৌন্দর্য্যের শিশু ইন্দিরা-তনয়, 
রমণী-মানসহ্াত, তাই হেন রূপ ; 
কি আশঙ্কা, শ্বেতকেতো, নুর ভগ ভুমি 
শিক্ষক পালক ঘবে, শোভা প্রভাব, 
মধুরে ভীষণ, পুষ্পে বনের মিলন 
দেখাইৰে,_একাধারে নস্মী-শ্বেতকেতু ৷" 
তৰু বিযাদ-ছায়ে আৰবত বদন, 
চন্দা "সাৰিল আঁৰি পাকি হার ; 
দ্র্জার্গোর ভাগাবস্থ দূর ভবিষ্যতে 
পাৰতেন দেখিবারে দূরদর্শী তাত। 


পুগুরীক। 


কেমনে কাটিত্র দিন কহিৰ কেমনে ? 


মধুর-স্থপন-সম স্মৃতি শৈশবের, 

নন্বনেতে আসে জন স্মরি সে সকল; 
পিতার সে জেন প্রশান্ত বদন, 

মধুর গস্তাব বব সহাস্বেতে, প্রাণ, 
ভুয়া জন্মাস্তর, নিত্য দুঃখময় ; 
শিশু লতিতে যদি পারি তপোবলে 
দেই জে, সে পৰি চাক তপোৰনে, 
আহলে তপস্যা সাদি সুজন লাগি ॥ 


শীত সনবিদয পিতা পরান 
খুলি দিলা আপনার জ্ঞানের ভাণ্ডার, 
পিতৃধনে অধিকারী হইলাম কালে। 
বাখানিভ সবে মরে প্রতিভা আমার, 
পিতার গ্লেহলকাস্তি হইত উদ্জল। 
সহাধ্যান্নিগণ মোরে কহিত আদরে 
পগুরীক লক্ষী-সূত, বীণাপাদি-পতি। 
গেল হেন জীবনের প্রথম স্বধ্যার। 


গণ করি যে বিদ্যা চতুর্দশ, 
কহিলেন খ্রিয়ভামে পিতা শ্রেহমর, 
“সঘতনে সর্জাবিদ্যা শিখাইস্ছ তোরে, 
শন প্রততিভাবলে অতি অন্লকালে 
কলি শিখিলি ; রম সাৰ্থক আমার । 
কিন্স, বস, চিরদিন জানিস্‌ হৃদয়ে, 
নসধ্যাপন, অধ্যয়ন লহেবে ছুদর = 
ছ্র চরিত শাল্স করা এরতিভাত। 
নীন্িপ্ম অধ্যয়ন করিলে যেমন, 
প্রতিকশ্ে, প্রতিবাকো, প্তিপাদক্ষেপে 
ভোমাতে সে সৰ যেন করে অধ্যয়ন 
সর্ক্ালোক ৷ অল্যাবধি বিস্তীণ সংসারে 
ধরি কর্ত্ব্যের পথ চলিবে আপনি ৷" 


বলি পঠদদশ| হইল ৰেমন, 


পূণ্ডরীক । 


কোথা হ’তে অতিক্ষুদ্র বিষা 
পড়িল হৃদয়ের মম ; বাপি’ ব' 
এক ঠাই, ত্যজি তাহে গেলে 
আকুল হৃদয় যথা থাকে কিছু 
তেমতি হইল প্রাণ আকুল, উ 
হোম যাগ ব্রত তপঃ করিতাঃ 
কতু শুফ, চিন্তাশৃন্য, লক্ষ্যশূন্য 
ত্রমিতাম বনে বনে। সমগ্র 
ভাসিত নয়নে যেন দৃশ্য স্বপন 
বোধ হ'ত, আমি যেন বিশীর 
এক তরু, এক পান্থ অন্তহীন 
পিতৃতুল্য খধিদের সাদর বাঁ 


পুণ্ডরীক। 


তুখন করিনি লক্ষ্য ; এ 
জনকের শান্তদৃষ্টি আমা 
বিচরিত সাথী-দম ৷ 

তি 
সুন্দর তেজস্বী এক তাগ 
শিরে সুকুমার জটা, পি 
পাঁদক্ষেপে নির্ভীকতা, ৫ 
বিশাল লোচনে শাস্তি ৫ 
অধরে স্থুনৃতা বাণী স্নাত 
“নুহৃদ্কুমার মম, নাম 
তপোনিষ্ঠ, বশী, শান্ত, « 
লভি এৰ সখা. পত্র. হত 


মনোহর পারিজঞাতকুনবম্নী ; 
লঙ্জানত না লই; প্রিন্স কপিল 
কহিলা, “কি দোষ, সখে, লহ পারিলাত ৷" 
তৰু না! লই যদি। সখ নিজ হাতে 

লয়ে ফুল কর্ণপূর করিলা আমার । 


নন্দনের দুল, প্রিয়, পূরণ ইল্দজালে, 
স্পর্শে তার কত হয় মোহের সঞ্চার ; 
চারি দিকে দেখিলাম, দেখি নাই আগে, 
ৌনর্থা-পড়িছে ছুট যৌবনের সাথে; 
চু, তারা, পুরী, রবি, সাগর, ভুধর, 
অন্রময়মহাশূন্য অতীব শোভন, 
জীব তর যেন। 

অচ্ছোদের তীরে 

দেখিলাম পবিত্রতা, সৌননা, যৌবন, 
'একাধানে, কলার অভীভ প্রতিনা। 
কনে সাগ্রহ নেত্র েরিহ্ তোমার, 
উপহার দিশ তাহে; দৃষ্টি বিনিময়ে 
বিনিমিত হিরা তথা হইল দোহার, 


কমি মৰে গেলে, লয়ে গেলে সাথে তব 
জগতের আলোরাশি 3 রহিল আসার 
অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার, বিবাদ, অভাব 
বিষাদ, অভাব জার ব্যাকুল বাধনা। 
জুলিলাম হোম বাগ, ধ্যান অধায়ন 
পিতৃসেবা; ভুলিলাম অতিঞ্চিসৎকার, 
নিত্য অন্য কর্ম। সথা! কপিল 
বিশ্ব, ব্যধিত্চিন্ত ফিরিতেন সাথে, 
কত ব! ধিক্কারে, কতু মুছ তিরস্কারে, 
কু স্থির উপদেশে চেষ্টিত নিয়াত 
ফিরাইতে মে আমার হৃদয়ের শ্রোতঃ। 
কি যে পুনা, কি যে পাপ, বিমল পদ্ধিল 
প্রণয়, আশক্তি কিবা, কিবা জ্ঞান মোহ 
কহিতেন অনুক্ষণ, শুনিতাদ কাণে 
কাণে মম) আধা ভার পপিত লা ননে, 
বিদেশীর ভাষা যেন বুঝিতান শুধু 
আমার নূতন ব্যাথা কেহ বুকিছে না, 
২২ 


১ 


পুশুরীক। 
আমার ভৰিয্য সুখ চিনেছে না কেহ । 


নন শ্রবশ মম প্রাণ, মন, হিয়া 


আছিল তোমারি ধ্যানে, তোমাতে জীবিত; 


নয়নের এক জ্যোতি: তব রূপরাশি 
রেখেছিল আবরিসা জগতের মুখ 
অন্ধকারে । কু ছিল তোমারি স্বপনে; 
ব্ণীদের গুদ্ধালাণে ভাঙ্গিত যখন 

লে স্বপন, জাগিতাম অভাবের মাঝে 
নিশান; গেল ধৈর্য, আম্মার সংবম, 
গেল শা, গেশ পু সংসারুবিরাগ, 
সুদ্শ্চর ত্রহ্মচ্য্য কুলক্রযাগত । 

“কোথা সুখ এ বৈরাগো, আপন শাসনে ? 
বিপুল এ ধরণীর তালি স্ুখাস্থাদ 
ক্কত্রাশ্রমে ক্ষীণপ্রাণে বেদ-উচ্চারণে 
নীরম বরষ কাটে ব্রযের গরে ।" 

হয় হোক্‌ নিন্দনীয় গৃহীদের খেলা, 
আগি দেখি এ খেলায় গাকে যদি সণ 
এ বদি না হয়, সে, স্দরগের পণ, 
চাহি না বরগবাস ; এ নদি বন্ধন, 


1 
| 


গৃওযীক। ১৭১ 


নাহি চাহি মোক্ষ আগি ; এ ঘৰি গরল, 
চাহি না অমৃতরাশি, না চাহি জীবন "_ 
কহিলাম কপিহ্লে । 
“এ মধুর বিষ 
_ হইবে বিরসতর, তিক্ত পলে পলে 
পরিণামে; হুখাশার দুঃখ পারাবারে 
বাঁপিতে চাহিছ, সথে ; পার্ষিব বাসনা 
(কোথা নি বাবে শেষে, ফের সখে এবে, 
ফের সে ঢালি অঙ্গ প্রবৃত্তির জোতে 
স্ব ইচ্ছার, ভেসে আর নারিবে ফিরিতে ; 
ভেসে যাবে দিন দিন মরণাভিমুখ, 
দিবে আব কিবা,_-মরিৰে নিশ্চিত ; 
্বইচছাঙ্ আর কন নারিবে ক্ষিরিতে * 
শকেমনে নরিব, সখে ? ছুইটি জীবন) 
ছট আত্মা এত দিপু বদ্ধিত, 
হে না কি সঙ্জীৰিত ছবওুণ জীবনে ? [4 
- অধ্বতের অধিকার বাড়িবে না আর ?” 
‘গুহধ্ণ, ব্ৰহ্মচ্ধ্য কি (যে পুণ্যতর 
আমিতো বুঝি না, সখে, না বুঝি প্রণয় ; 
সোপান সে জীবনের কিব! মরণের 


স্. 


১৭ সবাক 


নাহি নানি ; ভিন্ন দ্বনে কহে ভিন্ন কথা । 
দ্বিগুণ দীৰান বা, বলে বলীয়ান্‌, 
পবিত্র, সন্দরতর নহেন, ুন্ধং, 
রানী শুকদেব, তাত গ্বেতকেডু ?” 
“ছাড় কথা, দেখ নখ, দেখগো হৃদয় 
তরঙ্গ ব্যাকুলতা. দেহ শাস্বি তাহে।” 
পগুহী হ'তে চাহ, নখে ? ভাই হও তবে; 
এ অশান্তি, ঝটিকার সাগরের মত 
চঞ্চলতা হোক্‌ দূর; প্রশান্ত জয়ে 
দেহ সন গৃহধ্শ্ব। কহিৰ বিভা?” 
“কহিবে পিতার ?”__লাজে হইস্থ কাতর 
“ব্যাকুল পরাণ মোর দেহের পির 
তেঙ্দে চরে মেতে চাহে,-কি করিব, নখে, 
কহ ভারে; পিডৃদের করুণার খনি।” 


কোন্‌ দিকে গেল দিন, কতদিন গেল, 
লাহি জানি, তার পর; তোমার স্থপন 
ভাঙ্গাইরা কপিঞ্জল কহিলা আমায় 

এক সন্ধ্যাকালে, “তাত জানেন আপনি 
মান বিকার ত্রব ; আদেশ তাহার 


প্রগুনীক। চে 


১ সপ্ত মাস, সপ্ত দিৰা, সপ্ত দও আর 


লঙ্মিবে না পুপামর-তপোবন-সীমা, 
পিতার নিদেশ, বং, করিও! হেলা 
লচ্মনে সমূহ দুঃখ, নিশ্চিত মরণ। 
দ্রেহ-মাশী্কাদ শত রেখে যাই পাছে: 
প্রযোদ্ন-অন্থরোধে চলিলাম আমি 

দূর দেশে ; মাস-শেষে ফিরিব আবার । 
এতাবং কর সদা ধ্যান অধ্যয়ন, 

সযতনে কর, বৎস, আস্মানুসন্ধান ১ 

হৃদয় তটিনীকূলে কর আহরণ 

বিশু বিন্দু রণ বালু রাশি হাতে, 
ব্ণহার চাহ যদি দিতে উপহার 

পুধাবাতী ভাগ্যবতী কোন রণীরে।'” 
“যে আছা পিতার”_আমি কহিলাম মুখে; 
প্র দ_দিন-_-মান কেমনে ধরিৰ 

শৃ্ঠ দেহ এ কাননে ?"_ভাবিলাম মনে। 


কত কষ্টে গেল দিন, দিন তিন চারি; 
এণির্াছি প্রতি দণ্ড প্রতি পল তার 
শৃষ্খলিত দেহ পিতৃ-নিদেশ-নিগড় 


বেগভরে, কগিগ্ুল কোন্‌ বন্ধে, 
রাখি আমারে যেন পালিত কেশরী । 


হেই দিন পূৰ্ণচন্দ্ৰ উঠিল গগনে, 
পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের যোড়শ কলার, 
উচ্ছসি উঠিল ধরা, হৃদয় আমার । 
উঠিলাম উদ্ধাদেশে চকোরের মত 
চান্দ চাহি'_কণিঞ্জল সন্ধা জপে রত । 
পাদচারে লত্বি না আশ্রমের সীমা, 
আশ্রমের উর্দ্ধে উঠি দেখি একবার 
হর অচ্ছোদ-তীর প্রিয়াপাদান্কিত; 
পারি বদি হেরি দুরে পুণ্য হেমনুট, 
কুলের কৌমুদীরূপ| যা মহাশ্েতা। 

শশী আর ধরণীর মধ্যপথ হ'তে 
হেরেছ কি শশী আর ধরণীর শোভা ? 
পূর্ণিমার সে সৌন্দর্দ্য নাহে বর্ণিবার। 

উৰ্ধ হ’তে দেখিলাম উঠিছে উথলি 
নীররাশি নীরধির, সমগ্র হৃদয় 


খুগুরীক। 


১ তরল প্রণররূণে উঠিছে উথলি। 

শত কর পরসারিয়া সাদরে চা 

যেন আহ্বানিছে তাবে; আকুল জলধি 
চাহে বেন আপনারে উদ্ধে লুফিবারে। 
সলিলে মিশিছে আলো, তরঙ্গ উচ্ছল_ 
উচ্ছ,সিত প্রেনে শুভ্র দোাতিঃ গে ; 
পৃথিবীতে বদ্ধমূল, বেষ্টিত বেলায়, 
পারে না সে আপনারে কাঁরতে মোচন; 
রাহে দুরে প্রদন্নিরা, একের আলোকে 
আলোকিত অন্ত হিয়া ; হী নিরধিয্া 
একে আপনার ছায়া অপর হিয়ায়। 
পূৰ্ণশশী মহাম্বেভা, সাগর সমান 

এ হৃদয় উদ্দেলিত স্মরণে তাহার, 
বেলা, বাধ, নিষ্, উদ্ধ আছিল না কিছু ৷ 
লাম শৃত্ত-পথে সন্ধানে কাহার 
অচ্ছোদের তীর পানে,_ন্দিপ্ত ধুমকেতু 
ভু কি এমনি বেগে আপনারে দিতে 
অস্ত ভাক্ষর-কুণ্ডে ? নামিত্র সেখার, 
শিশির সমীরে ৰথ আতর কেশ তব 
থলে ছলিতেছিল,_-বমন্ত আপনি 


১৭৫ 


পুপ্ুরীক। 


নিন্তর-কিশলয়, লতা-বিজড়িত 

তরুর ছায়ার পাতি পুষ্প-আস্তরণ 
কামিনী শেফালী আর বকুলের দলে, 
সলাত শুর তু'পরি আছিল ঢালিতে 
পুষ্পাসার,_সেই শুভ পরিচয় দিনে । 
দাড়াইনু অচ্ছোদের তট-উপবনে । 
দেখিলাম সৌন্দধ্যের শূন্য দেহ তার, 
জীবন্ত সৌন্দর্য্য সেই নাহি নহাশ্বেতা । 
কেন এহ এতদূরে ? কোথা মহাম্বেতা 
হেমকুটে। কেন একু, কোথা নাব ফের ? 
কেন এছ অবহেলি পিতার নিদেশ, 

কি লাগিয়া ? খিক্‌ নোহ, বিশ্বতি আমার ! 
বিশ্মিত, লক্ষিত, ভীত, ব্যথিত-পরাণ 
বসিলাম তরুতলে ; দেহের বন্ধন 
শিথিল হইল ক্রমে । স্বপনের মত 
জানিলাম শুাদের স্নেহ বচন, 

শীতল শরীরে তার উদক করতল, 

বিরল অশবপাত ললাটে আমার । 

“সবে, নখে, পুওরীক, প্রাণাধিক মম, 
হেথা কেন? দেহে, প্রিয়, পেয়েছ আঘাত?” 


পুশুরীক। ১৭৭ 


"দেহে নহে; মোচবশে কিবা সবপ্নাঝে 
এসেছিল অবহেলি পিতার আদেশ ; 
আসি, বা প্রাণ; নরিবার আগে 
একবার, প্রিরতম, দেখাবে কি তারে 7” 


কি যেন নিজ্রার মত ছাইল আমার, 
এই কি মরণ {সামি নিদ্রা মনে। 
তার পর ধীরে ধীরে গেলাম কোথায় 
নাহি জানি। একবার যোর শন্ধকার 
করিলাম অন্থতব। মুহূর্তের মাঝে 
ডারিদিকে দিব্য ছোযোতিঃ দেখিস প্রকাশ ; 
কোন দেবতার হস্ত তুলিল আসার 
অর্দ্মাত্,_মেই মন দেবসবি-শরীর 
শ্বেতশতদল-ব, পুণুরীক নাম, 
কঠে গুত্ৰতর তব একাবলী হার, 
তমার প্রণয়মালা। তোমারি লাগিয়া 
কুলের দেবতা তব অমৃত্-সিঞ্চনে 
রাখিলেন সর্ীবিতদেব-্ধ মম 
নিল্লাগত, মানবের নেত্র-সগোচরে, 
প্রচ্ছর পাৰক বগা সমিত, মাঝার । 
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৯৭৮ পুও্ডরীক । 


সেই এক দীর্ঘ নিত, জন্ম জন্মান্তর 
সে মহানিত্রার যেন ছুঃখের স্বপন । 
প্রভাতে সমগ্র স্বপ্ন নাহি থাকে মনে, 
যতটুকু আছে মনে কহিব তোমায় 


৩ 


পাড়ে জীবনের অবস্থা নূতন ;_ 
আনন্দ অশান্তি কিছু অতিরিক্ত নয়; 
স্থখে দুঃখে কাটে দিন আমোদে, বিষাদে 
রাজ পরিষহ্ মাঝে যুবরাহ্জসখ 
রাজপুত্রগণ সহ যাপিতেছে দিন ৯ 
নহি দেবধির পুত্র খবিসহবাসে, 
তপোবনে শীস্রপাঠে জপতপে রত, 
নিমস্রিত সমুজ্ছল বাসব-সভায়, 
উষায় সন্ধ্যায় পুণ্য নন্দনকাননে। 
অতঃপর পড়ে মনে স্বপ্ন স্পষ্টতর_ 
সন্ত আবরণে ঢাকা এ নয়ন হ’তে 
এক আবরণ যেন হইল মোচন। 
স্ুন্দর-অতীত-ছা়া দেবরদিনীবন 
ক্ষণেক জাগিল মনে চপলার মত; 
স্মরিতে চাহিন্ত যত চাহিন্থ ধরিতে 


পুঙরীক । 
গেল যেন দিলাইর। বিশ্বৃতি-আঁধারে। 
এসেছিন্থ যেন কোন মায়াময় দেশে, 
এই নরোবর-তীর দেখিস্ব এতেক, 
তিকা-দনাধ তরু আবরিত কুলে 
দেখিছ জাগি যেন গন দর, 
অথবা নে গর ছুঃ্পন মাকে। 
প্রাত তরু, প্রতি তার কুল কিশলর, 
প্রতি শিলা, সরমীন প্রত্যেক সোপান, 
স্বদ্ছ নীরে তীরুছাত্র| ঈষৎ চঞ্চল 
পর্নিচিত ৰলি’ বোধ হইল আমার ; 
প্রতি হিয়োলের ভঙ্গি বাল-বিনতলে, 
ৰামস্তি সৌরভে পূর্ণ যদ সনীরণ, 
কলহংস-কলরব পুৰীক বনে, 
চক্রবাক-মিধুনের সানন্দ বিহার, 
দুরাগত চাতকের ব্যাকুল সুন্দর 
কোন দূর অতীতের অভিজ্ান-সম 
চঞ্চল করিল হিয়! ॥-- বিশ্বত সঙ্গীত, 
রাগিলী শুনি্থ যেন সদর প্রবাসে; 
কত ভাবি কথা তার পড়িছে ন! মনে। 
ভাবিয়া ভাৰি, চাহি চাহিলাম কত 
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, বারবার ; বদি আখি, ভাবি মনে, পুনঃ 
খুলি আখি ;-_স্থতি আর নয়নের মাঝে 
বাধিঝ। চিন্তার সেতু করে বাতারাত 
আকুল হৃদয় বম॥ ত্যজি সঙ্গিজন, 
ত্যজ্জি ক্রীড়া, নিজ্রাহার, লাগিহ ভ্রমিতে 
তীরবনে ; আকুলতা প্রতিক্ষণে মোর 
বাড়িতে লাগিল ; হৃত-সরবন্ধ সম 
খুজিতে লাগিল প্রতি তরুলতানূল ; 
কি মোর হারায়ে গেছে, ভাহারি পশ্চাতে 
হারাইঙ্ণ আপনারে । বিস্মিত, চিন্তিত, 
পরিজন সাস্থনযে ডাকিছে শিবিরে, 
মায়াময় দেশ ছাড়ি পদমাত্র আমি 
নারিলাম মাইবারে---সতি পরবান্। 
কেহ লিপ্ত, দৃতগ্রস্ত কেহব! কহিল, 
কেহৰা কহিল ছড়ি সংসার-বন্ধন 
সহসা বিবেক মম হয়েছে উদর । 
নিতাম সবালেরি মিথ্যা অনুমান, 
নাহি নিতাম কিন্তু কিহেতু দয় 
সহসা হইল হেন অবশ, আকুল ; 
ভ্ৰমিতে লাগিন্থ বনে আবিরের মত। 


খুগুবীক | 


একদিন আবেষিতে লক্ষ্য অনির্ণে, 
ভ্ৰমিতে জমিতে সেই চারু উপবনে 
পাইলাম দরশন, হইল নি 

অলীষ্টের। অনাথিনী তাপসীর বেশে 
লেহারিত দেবী এক,- সেতো তুমি, প্রিয়ে। 
কহিল হৃদ মোরে--" এতকাল পরে 
পাইয়াছ, কি খুজি যারে” 


কিন্ত, হায়। বি হেই দর্দল পতিত 
ইতর মানব সাথে হয়েছে সমান, 
অযোগ্য সে নিরখিতে সপ্রেম নয়নে 
লেই ৃষটি। জন্ম জন্ম বিরহ-অনলে 
দগ্ধ প্রেম হবে স্বর্ণ বিশুদ্ধ, উচ্ছল; 
অত্র প্রবাহে নাত সান-অর্ধ মম 
শুভ্র অরবিন্দ সম উঠিবে ফুটা, 
ই না চিনিলে ভুমি ; নিকটস্থ জনে 
(তোমার পবিত্র তেজে দহিলে,__নাশিলে । 


সেই বা্ি_কাল সাজি, নেই পূর্ণচাদ 
ঘোর গ্বণাভারে নিয়ে নেহারিছে মোরে,-_ 
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» সাক্ষীসম দীড়াইয়া নিবিড় অটৰী 
নীরৰ, নিরদ্ধস্বাস,_ স্থির দশদিক, 
কুমারীর দেহ-লতা ক্রোধ-কম্পময়, 
নয়নে প্ষ-লিঙ্দরাণি, স্বর ভর 
উচ্চারিছে অভিশাপ--“পাপি, জীন, 
অসংযত্তচিনতবাক্‌,সদ্যোবকজপাছ 
হইল না শিরে তোর,_না হ'ল অচল 
পাপ জিহ্বা? প্রেমালাপে শিক্ষা শুক-সম, 
না জানিস্‌ মানবের জদয-গৌরব, 
ভিথাক না হয়ে কেন জন্ম নরকুলে + 
“ভগবন্‌, পরমেশ, ছুজ্জন-শাসন, 
যদবধি হেরিয়াছি দেব পুওরীকে, 
তদবধি চিন্তা কিবা স্বপনে কতু 
না বদি দিয়াছি স্থান অপর পুরুষে 
চিত্তে মম, তবে সত্য সতীর বচনে 
নকুলপাংস্ড এই হউক পতিত” 
আর না বুঝিন্ব কিছু; দারুণ আঘাতে 
পড়িস্ত ভুতলে_ প্রি়ে, জানইতো তুমি । 


অতীব অন্পষ্ট মম স্থপনাবশেষ । 


পূওযীক । 


নহি শুদ্ধান্তচিত গগন মাঝে, 
সংসারে সমৃদ্ধ নহি রাজগণ সহ 
সংসারী ত্রাহ্মণৰাল । গেলাম কোথা, 
বোৰ বনে, চরে বখা স্বাপদ শবল, 
শ্রেষ্ঠ মানবের নামে অধিকার-হীন। 
পারি না বরণিতে প্রিবে সে জীবন মম। 
অধোগত দিন দিন, দেবরিকুদার-_ 
হীন নর--নরাধম_তিয্যক্‌ ক্রমশঃ; 
'সালোকের দেশ ছাড়ি কে অন্ধকারে 
ঘনতর, কষ্ণতর মোহের মাঝার, 
হারাইন আপনারে ; জন্মাস্তর মম 
হইলাম বি্মরণ ৷ সে আধারে শেষে, 
সদ, সুকুমার এমি কুমা_ 
হারীত তাহার নাম--কত য়েছে আহা 
অসহায় জীবনের হইল নহল, 

নিরাশার মাঝে যেন আশা জ্যোতিষ্রজী। 
তার পর হেরিলাম বৃদ্ধ সুনি এক, 
অনল কঠিনীদৃত, বাঞ্ধকা সবল, 
ইস্মদর্শী অভীতঞ্জ ; অতীত আমার, 
শাসিত জীবনের দশা, হি, 
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ছ্দপতা, অবনতি, দেখাইলা মোরে, 
“নির্মম কঠোর প্রার দগধি হৃদ ; 
অনুতাপ হুতাশনে, হ’ল ভশ্মীভূত 

হীন যোনিত্বের বৃতি, মোহের বন্ধন। 
শরিলাম, কোথা ছিন্ন, কি আছি আগে, 
কোন দেশ হ'তে ক্রমে পতিত কোথায়; 
স্বরিন্ তোমারে, অসি, সতি, পুগাবতি, 
শুদ্ধাচারা, জদ্ধকামা, প্রেমে অবিচলা। 
তায় পর ফিরে নেন পুওরীক-দেছ 

দদ্ধ ধৌত প্রাণ মোর করিল গ্রহণ, 

গলে তব করার্পিত একাবলী হার, 
তর দর্পণে স্থির মহাশ্বেতা-ছায়া। 
ছুঃ্ষপন অবদানে কিবা জাগরণ, 
নহাশ্বেতা পুওয়ীক চির-পরিনীত। 


